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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Rάο - মানিক রচনাসমগ্ৰ
কিন্তু মদ খেলে শুনেছি
না, নেশা চড়লে ও সব বিস্তুমিয়ে যায়। বেশি খেলে বউকে মারধোর করার ঝোক আসে। অন্যের কাছে তোমায় গালাগালি করেই আমার সাধ মিটে যেত। ঘুম পেলে বাড়ি আসতাম।
মন ঠিক করেছ ?
করেছি।
আমায় তাড়িয়ে দেবে ?
তাড়িয়ে দেব কেন ? আমরা ভিন্ন থাকব।
ও ! ত্যাগ করবে ! মনস্থির করেছি, আর খাবে না তো ?
আবার কেন খাবো ?
এত কথার পরেও সভায় যাওয়ার সময় হলে সাধনা বলে, চলো না দুজনেই যাই ? যে ক-দিন একসাথে আছি। ঝগড়া করে লাভ কী ? সভায় তোমার আমার মত মিলবে।
রাখাল থাতোমতো খেয়ে বলে, চলো ।
পাওনাদারের তাগিদে বাড়িতে টেকা দায়।
সঞ্জীবের পাওনাদার। দোকানে দোকানে দেন, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে দেনা, বাড়িওলার কাছে দেন। চক্ষুলজার বালাই এখনও শেষ হয়ে যায়নি। সঞ্জীবের, সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। শেষরাত্রে উঠে রান্না করে, ভোর ভোর খেয়ে সঞ্জীব বেরিয়ে যায়। বাড়ি ফেরে। অনেক রাত্রে।
পাওনাদার তাগিদ দিতে এলে সে প্ৰথমে আশাকে বলেছিল, বলে দাও বাড়ি নেই। আমি বলতে পারব না। 3جیپو তারপর সঞ্জীব সকাল থেকুে মাঝরাত্রি পর্যন্ত বাইরে কাটাবার ব্যবস্থা করেছে। বাড়িভাড়া নিয়ে মুশকিলে পড়েছে রাখাল। নিজে বাড়িওলা না হয়েও সে দাঁড়িয়ে গেছে সঞ্জীবের পাওনাদারে। বাড়িটা সে ভাড়া নিয়েছিল নিজের নামে, সঞ্জীবকে ঘর ভাড়া দিয়েছে সে। বাড়িওলা মাসে মাসে সমস্ত অংশের ভাড়া তার কাছে আদায় করে নেয়, সঞ্জীবের টাকাটা সে পায় না। তিন মাসের টাকা বাকি পড়েছে। চারিদিকে তার যেমন ঋণের বহর, ভাড়া পাবার আশা রাখাল রাখে না ।
নতুন মাসের পয়লা তারিখে অনেক রাত্রে সঞ্জীব বাড়ি ফিরতেই রাখাল রাগারগি করে, কড়া সুরে বলে, মাইনে পেয়েছেন, আমার টাকাটা এখুনি দিয়ে দিন। আজ বেতন পাইনি। কাল পেলেই আপনাকে দিয়ে দেব। পরদিন দুপুরে রাখাল বাড়ি নেই, সঞ্জীব একটা লরি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। তাড়াহুড়ো করে মালপত্র যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই গাড়িতে তুলতে আরম্ভ করে।
আশা এসে মাথা হােঁট করে দাঁড়ায়। আমরা চল্লাম । , কী ব্যাপার ? ব্যাপার। আর কী পালিয়ে যাচ্ছি। আমায় কিছু জানায়নি, একেবারে গাড়ি নিয়ে এসেছে। বলছে পুরের জ্বলায় টকা বাবে না, কিছুদিন সময় নিয়ে সামলে নিই, তারপর সকলের টাকা শোধ দেব ।
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